প্রথম প্রকাশ 
শ্রাবণ ১৩৬৪ 


প্রকাশক £ 
শিবনারায়ণ ঘোষ 

ও 
রমেন্দনারায়ণ বন্দ্োপাধায় 
খতুরঙ্গ প্রকাশনী, 
এগারো, সেলিমপুর রোড, 
ক"লকাতা-এক বিশ 


প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ 
শন্তি বেভলত 


মুদ্রক ঃ 

রঞ্জন প্রিন্টিং ওয়াকস্‌, 
তের, সাউথ কুলিয়। রোড. 
ক'লকাতা-দশ 


ব্লক 2 
স্টাগুড ফটে। এনগঠ্রোহ্ডিং 


বাপাই ? 

ডেইজী এ কোং 
পালের বাঙ্গার, 
ক'লকা শা-বজ্িশ 


কৃতজ্ঞতা ৫ 
০ 


প্রীপ্রভাকর চক্তবতী 
জীঅমরেন্্ চট্োপাধ্যায় 
উসীতভেশ পায় 
শ্রীতুষার সেন 
ঞ্রীদীনেন্্র সরকার 
জ্ীঅধীর মুখোপাধায় 
শ্রীঅর্ণব সেন 
ঞ্ীদীপেন ভর্টাচাধ্য 
হ্ীঅমিতাঁভ চক্রবর্তী 
শীমিহির কান্তি চৌধুরী 
শ্লীবিভ[স দ্বায়চৌধুরী 
শ্ীভৃপতি পাল 
জীকাতিক ঘোষ 
ঈ।প্রতীপ মজমদার 
মও অনিব।ন ঘোষ 
মাঃ বাপী। দন্ত 

শ্বীউষা দণ্ড 

স|ামানসা মিএ 
শীআরতি ঘোষ 
জীলিলি মল্লিক 
শ্রীনন্দিতা গু 
ীমণ্ভুতী মুখোপাধ্যায় 


ভজন ৪-_ 


বাবা ও সবাক 


একদ। সমস্ত স্বপ্ন 

রোদের পধাপু সবলত। 

এমন' প্রেমিক কেউ আছো 

উত্তরে জানাল দিয়ে ইদানীং 

প্রাত্যহিক বস্তবিশ্বে 

জননে যন্ত্রণা আছে 

জুইনিয়া, শোনো কতকাল 

নিশ্চিত নিয়তি সেতে। 

ক্রমশঃ সমস্ত আলে। 
আলো] নেভালেই 
রামী রজকিনী 
রাত্রি আমার তৃষ্। 
পঁচিশে ফাল্গুন 2 ১৩৬৭ 


ইউলিসিস 
জনম অবধি 
এহ বাহ 
অন্ততঃ একবার নন্ত হয়ো 
সম্তাব্য বসস্ত 
জন্মের-যন্ত্রণ। 
এ পথ দিয়ে যেতে যেতে 
উদয-সাগর 
বপকণথ। 
রূপান্তরী বক্তব7 
অভূত ঘোরানো সিডি 
অপবাদ 
প্রারুত. কাব্যের নায়িকা কে 
যাঢকরী 


অনেক নদীর নাম 
অফিঘুসের বিলাপ 
নিবাসন £ দূরের জানালা 
গ্রবাসে বন্দীর জার্ণাল 
পুণবার £ প্রথমাকে 


নয় 
এগারো। 
বারে। 
তেরো 
চোদ 
যোল 
আঠারে। 
উনিশ 
বিশ 

একুশ 
বাইশ 
তেইশ 
চকিবিশ 
পঁচিশ 
ছাবিবশ 
সাতাশ 
আঠাশ 
উনভিরিশ 
তিরিশ 
একতি রিশ 
বত্রিশ 
তেত্রিশ 
চৌত্রিশ 


সাইত্রিশ 


আমার প্রায়শঃই মনে হুয় এ সংসারে আমি প্রক্ষিপ্ত ।_-আমি 
শক্কর-দর্শন পড়িনি ।__-কোনো দর্শনই নয় । অথচ আমার মনে 
হয় ঘুমন্ত অবস্থায় এক স্বপ্ন দেখছি ।....ঘে কোনো মুহূর্তে আমার 
স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতে পারে | ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে | আর, তাহলেই 
আমি ফিরে যেতে পারি বাস্তবে । আমার সত্যুকার জীবনে ।__ 

স্বপ্প কী এতো দীঘ হতে পারে! দীর্ঘ সেতার প্রমাণ কি! 
কে বলবে ঘে আমার এই তেইশ বছরের জীবন-_স্বপ্রজীবন- মাত্র 
, তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ স্বপ্রমিনিট নয়! অথবা, আমি যদি স্বপ্রাক্ত 
না হই, তবে দুবিষহ কোনো যাদুর প্রভাবে মোহ-অন্ধ । ঘা, 
আমাকে পরিপুর্ণ এক বিস্মৃতি দিয়ে এই জীবনের সঙ্গে আমাকে 
সামিল করেছে । তাই ঘদি না হবে__তবে কেন একটা দেশ নিয়ত 
আমাকে হাতছানি দেয়। মনে হয় সে যেন কতো আপন। 
তার ধুলোমাটির সঙ্গে যেন আমার জীবনের গাঢ়তম পরিচয়টি লুকিয়ে 
আছে । সেখানে যাঁরা ঘুরে বেড়ায় তাদের যেন চিনি মনে হয়। 
তাদের করুণ মুখ আমাকে বাধিত করে । তাঁরা এমন ভাবে 
তাকায় '। তাদের ভাষা আমি ভুলেছি_-তশাদের নাম তাদের 
মধ্যে একটি নারী মুখ আছে। তার দিকে আমি তাকাতে 
পারিনা । মন কেমন করে । তর যেন অনেক পাওনা আছে-""কি 
পাওনা...কি তাঁর নাম..কে মনে করতে পারিনা । আমার 
ধূ ধু মনে হয়'”"-ঘেন আমার এক রাজন ছিল। যে রাজোর সর্ময় 
কত্ত ছিলাম আমি !--সবময় কর্তা । আর আমার ইচ্ছাই রূপ পেত 
আত্মসমপিত-.."আত্মনিবেদিত ইচ্ছার পবিত্র সমবায়ে | কিন্তু, 
এখানে আমি বন্ধ-*.আমার স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র কই? “01 
110317 19 1112 0105301001৮ চিন্তার মোহ শুদ্ধি ঘটে কোথায় 


এখানে ! 4০921010919 1028 09902 11 এখানে ধাদের 
সঙ্গে আমার আত্মীয়তাধারা আমার স্বজন্_ধাদের সঙ্গে গড়ে 
উঠেছে আমার বিবিধ সম্পর্ক প্রাত্যহিক পরিচয়ের সমবায়ে-_মাঝে 
মাঝে তাদের অপ্ররিচিত মনে হয়--া কলের পুতুল মনে হয়। 
অভিনেতা মনে হয়|, মনে হয় তদের আমি জানি নাঁ। চিনি নাঁ। 
এদের প্রগল্ভতা- লজ্ভাহীনতা, লোভ আমাকে বীতশ্রদ্দধ করেছে । 
এদের প্রতি ষে শ্রদ্ধা যে প্রেম, ভালোবাসা থাকা দরকার তা 
আমার অস্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে । কারণ, এদের যতটুকু দেখেছি-- 
তাই-ই | যতটুকু জেনেছি--তাই-ই । এখানে প্রতিটি লোক স্বতন্ত্র 
এবং বিচ্ছিষ্ন। জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার টিকিয়ে রাখবার 
প্রেরণায় চলেছে ঘাড় গুজে গডল প্রবাহে । এ দ্বীপের অধিবনসীর' 
ভুলে গেছে”"-'বাক্তিত্বের জাগরণে স্বপপ পরাহত হয়। জীবন ! হায়রে, 
স্বপ্ন এখানে জীবনের আসনে বসে পাওনা আদায় করছে ।-...আমার 
যা চারিত্রিকতা ছিলো আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হচ্ছে । ক্রমে 
ক্রমে দ্বীপবাসীদের জীবন যাত্রায় সামিল হচ্ছি । এঁদের সংস্কার, 
আচার, মূল্যবোধ আমাকে অভাস্ত ক্রীতদাসে পরিণত করছে ।** 
'শীঘ্রই জীতদাস হইব 1, 

আমি সম্প্রতি আবিঙ্গার করেছি এখানে কিছুই করা৷ যায় না। 
সব কিছুই বার্থতায পর্ণবসিত হয়! আরম এখানে উচিত মুলা 
পায় না । প্রাতিভ। স্ুকিয়ে মরে অনাহারে । শিল্পী পায় তাশ্ুপধময় 
ছলন]1 ।--আত্মত্যাগ হাত আড়াই তিনের উচ্চ স্মৃতি স্তম্ত পায় 
মাত্র |--বিদ্ভান খেতাব পেলেই তুষ্ট । ছাত্র জীবিক! পেলে। 
স্বতরাং আমি সমস্ত কর্মপ্রবাহ থেকে শিজেকে আড়াল করেছি । 


না, আমার চাইবার কিছুই নেই। আমি শুধু প্রতীক্ষা করছি 
কবে ঘুম ভাঙবে | ৯4199150191 49190. 909: 1050179 স29 
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আমি জানি এ দ্বীপের নিয়ম আমাকে গুঙ্ঞল প্রবাহে টেনে 
নেবে ।--অতঃপর এ দ্বীপের কোনে হৃদয়চ্িরহীন কন্যার পানিগ্রহণ 
করে এ দ্বীপের রক্তের সঙ্গে আমার পবিত্র রক্ত মিশিয়ে নিজের 
প্রতিবিম্ব এখানে রেখে আমাকে বিদায় নিতে হবে। শুরু হবে 
আমার প্রতিবি্বহীন জীবন । প্রখর রৌদ্র কিম্বা আলোতেও 
আমার আর ছায়া পড়বে না।” | মায়াদ্বীপ বিজয়ী রাজপুত্র £ 


প্রত্যহ নিহত সূর্য প্রেম তার রেখে গেছে পৃথিবীর ফসলের ক্ষেতে ! 


| এক 


একদা সমস্ত স্বপ্র কী আশ্চর্য যুবতী না ছিলে! ! 


আগ্নেয় বলয়ে পুড়ে সামাজিক প্রত্যয়ে অনীহা 
অনেক অনেক রামধন্ু রাত বুকে হেঁটে আসে 
ধধিত গোঙক্গানি কার আদিগন্ত ছড়ায় বাতাসে 
স্বপ্গের বন্ধাস্ব বড়ো বুকে পোষে স্মজনের স্পুহা-" 


এখন বাধক্য ঘেন-_ জোনাকির কতো দেবে আলো 
পিরামিডে যাঁর শধষ্যা ঝর্ণা তার লাগে না কি ভালো? 
দ্বিতীয় শৈশবে এই ভ্রষ্ট পারিজাত কে ছড়ালো। 
অপ্রম্ত হাওয়া ভেঙ্গে আবরণ ! জন্মকাল থেকে 
বিচিত্র নক্ষত্র দিয়ে ভরা রাত কতে! যেন ডেকে 

প্রি নামে ফিরে গেছে । নেপথ্যের নিসঞ্গভিবনে 
আমার ভুমিকা! কাকে দেবো স্মৃতি রাত্রির গহনে ॥! 


জুইনিয়া, ফুল সব পরিষ্নান শব্দের প্রলাপে 
কী মন্ত্রে যন্ত্রণা শুন্য হবো দগ্ধ নেতির প্রতাপে !! 


॥ ছুই ॥ 


রোদের পর্যাপ্ত সবলতা৷ ঘুরে সংসারী পাখীরা 

ক্রাস্তির আকাশ, ভেক্ষে ঘরে যায়-_-এখন বিকাল 
আমার চোখের আলে। নিপীত অবাক শুদ্ধ লাল ! 
প্রাথমিক অভিজ্ঞতা, শৈশবের বলিষ্ঠ সাথীরা 

একে একে চলে গেছে ।---নিরালে।'ক, তোমাকেই ছ্টোবো 
না, শীতের শয্যা ছেড়ে শ্রাবণের নদীতটে শোবো 
ফটিক জলের তৃষ্ণা---"তৃষ্জা তুই হরিণী বা মায়া 

মেঘল চুলের শিলে ছায়া দেবে নাকি জুইনিয়া 1 


যদিচ প্রস্তর যুগ শেষ--। রক্তে অস্বস্তি মাখানো £ 
অপ্রতিম দাবদাহে নদী সব তৃষ্ণা হয়ে গেলো ! 
ছাখো, নিভৃত চিন্তা খুবলে কে খেয়েছে এলোমেলো £ 
মাধবীর মাতৃত্বেই যন্ত্রণার পুর্ণচ্ছেদ টানো ॥ 


কমল। লেবুর স্াদ পাঁতিলেবু £ যৌবনের পুজি 
তম্স্থকে বাধ! দিন---"শ্রন্মের অসংখ্য গলিঘু'জি ॥ 


১২, ২, ৬৩ 


॥ তিন ॥ 


এমন প্রেমিক কেউ আছো যার প্রেম আন্তহিক ! 
আমার প্রত্যহ ঘিরে নানাবিধ ম্ৃত্যুর উত্সব, 

নিদ্রাহীন রাত্রিগুলেো শুষে নেয় যৌবনের স্ব 
উদ্ভাসিত আকাশ ; কে বন্ধু আছো £ অর্থ আক্ষরিক 
সীমাকে ছাড়িয়ে কিছু দুরে যেতে চায়। সাময়িক 
বিবিধ প্রত্যয়ে তীব্র অনীহাঁয় স্থিত । কলরব 

আকণ্ট তৃষ্ণায় জলে ; পল্সা তো'র মুখ বাস্তবিক 

কবে ঘে ত্বোতের টানে ভেসে গেছে পশ্চাতে | নিরজ্ে 
জাগো লখিন্দর সোনা প্রিয় হাসো প্রেমের অঞ্য়ে ! 


তাহলে কি প্রেম কিছু মৃতহাড়ে যৌবনের যাছু 
ফোটাতে পারেন! আর প্রাণ দিতে পারেনা প্রিয়া ও 
অন্ধকার পারে লভ্ডা নয় কোনো অলোৌকিক সাধু 
বিগত উত্তাপ কিছু ফেরেনাকো। শোনিত দিয়া" 


ভালে।বাসা, 


ভুমি কেন মরে য।'ও ! বংলা কার পাপ 
তৃতীয় নয়ন জ্ঞং 


লে 5 অশ্র্মষ গলিত-গোল।প ॥ 


১০৪ স্২- ৩ 


| চার ॥ 


উত্তরে জানালা দিয়ে ইদানিং হাওয়ার হিডিক 
শহরের শীর্ষবিন্দু, গন্দুজে ও মিনারের গায় 

কিছু কি কম্পন তোলে, অথবা আনন্দ কিছু পায় 
পথের ধলায় থেলে, কয়েকট। গ্রহস্থ শালিখ 
মিনারে গন্বুজে কিন্বা ইচ্ছামতো। এদিক ওদিক 
দাম্পত্য প্রেমের নিষ্ঠা ভেঙে দিয়ে বেশ উড়ে ধায় 
গভীর মাত্রায় স্ফিত পক্ষীদের জীবন-যাত্রায় 

এখনো আনন্দ আছে সোনারোদে নিশ্চিন্ত নির্ভীক | 


আমার ব্যস্ততা নেই যতক্ষন একা বসে থাকি 
কানিশে গম্থুজে পথে আকাশের অকৃপণ ন্েহ 
মায়ের মতন ছুমু-নিঝ রিণী--আলোকের দেহ 
নিয়ে ইতস্ততহ ঘোরে রক্তের সোদর এক পাখী | 


পাখীর জীবনে সুধ বু্টি হয়ে গন্ধ হয়ে ঝরে' 
নতুন পিতৃম্বে কিছু পন্বিশ্ুদ্ধ রক্ত দেবে ভ'রে। 


১৬, ২, ভি, 


॥ পাঁচ ॥ 


প্রাত্যহিক বস্তরবিশ্বে নির্বাচিত দৃশ্ঠের মিঙ্িল 

এমন কাকে বা দিই ! সবাই সংগ্রামে জিপ ।-দিন 
শব্দের চাতুর্ষ, ভেক্ষে ক্রমশঃ দৃশ্যের সব খিল-- 
এখন প্রচ্ছন্ন হবে! নিঃসঙ্গতা, হবে অন্তরীণ ; 

£ নিসর্গেই ফেরা ভালো । শ্থৃতি বলে £ নিসর্গে প্রবীন 
ফিরে এসো । এক বুক নির্জনতা দেবো । সব নীল 
মেঘের মাথুরে ঢেকে মধুর নাচাবো পুনর্বরি । 

যদি তুমি ফিরে আসো অন্তরঙ্গ স্পর্শের পাথার | 


বিবিধ পথের প্রাস্তে নদী তোর কোন দিকে ঢাল! 
সম্পন্ন সৈনিক কেউ ক্ষতহীন নয় । অর্বাচীন 

আম্মর ভুমিকা! কাকে দেবো রাত্রি! স্থিত অন্তরাল 
দু'হাতে সরিয়ে প্রিয় কে হাসে উজানে! এ প্রাচান 
পল্মলে অস্বচ্ছ দৃষ্ি.---যষেন সব তৃষ্ণ----অন্ধকার 

রাত হলো, কে বলে ডেকে ঘরে চলো বন্ধুহে আমার ॥ 


| ছয় ॥ 


জননে যন্ত্রণা আছে তাই এতো স্থন্দর জননী ! 
আমার মায়ের চোখ কই আর মনে তো পড়েনা । 
চিত্রিত সবার মুখ-"-জটিলতা-..-আশ্চরয রমণী 
তর্বার সম্মোহে শুধু কাছে টানে মমতা গড়ে না। 
তমস। প্রচ্ছন্ন অনুভূতি শিল্প সজ্জিত দেহের 
আস্তরিক আবেদন-_ঃ কালিদহে ঢেউ কি নড়েনা! 
কী ভীষণ হাহা করেবুকটাযে। আয়ত ন্মেহের 
যশোমতী নারী কেউ কোল পেতে আমারে ধরেনা ॥ 


পৃথিবীর কোনো মেয়ে মা হতে পারেনা আর মোটে ? 
অনেক কুমারী মেয়ে মাতা হয় কী করে যে হয়! 
এক ছুই যন্ত্রণারা রক্তে সাদা ক্ষত হয়ে ফোটে... 
জুইনিয়া, এ প্রবাসে সব স্বাদ লবণ ।-.-*বিস্ময় 

শোনো, বলি অপ্রতিম যন্ত্রণায় লব্ধ অভিজ্ঞতা 
আমাদের আত্মা নেই নেই প্রেম আর পবিত্রতা ॥ 


২১, ও. ৬ও 


॥ সাত ॥ 


সুইনিয়া, শোনো কতোকাল যেন ইতিহাসহীন 
পৃথিবীর প্রেমিকের বাণপ্রস্ছে_-কতো “যুগ আগে 
না, কোনো! দেবতা নেই মানুষের | সুর্য অস্তরাগে 
মনে হয় কাল ভোরে স্থপ্রাসন্গ অমল নবীন 
দেবদূত হয়তো বা কেউ হবে তৃমিষ্ঠ। সংরাগে 
হেসে হেসে বকুলের মাধবীর চামেলীর দিন 
বলবে £ প্রত্যয় ছিলো, তাই তুমি এসেছে! আবার 
যৌবন নিকপীত হাড়ে পুনঃ স্ভাখেো পুম্পিত সম্ভার ॥ 


অথচ এখন গ্যাখো, জুইনিয়া, সময় পাথর 
তমসা তমসা বড়ো চতুদিকে প্রত্যয় বিহীন 


বড়োই দেউলে ফন্ত্রণাক়---"দগ্ধ----পুঞ্জীভূত খণ 
ফলতঠ সমস্ত তমস্ুকে বাঁধা ভিটে মাটি ঘর 


সন্তার এ অন্ধকারে কোন্‌ মন্ত্রে হৃদয় জাগাবে £ 
বিজন জ্যোছনার রাত্রে নিবাসনে একা চলে ঘাবে। 


২৫, ৪* ৬৩ 


॥ আট ॥ 


নিশ্চিত নিয়তি 'সেত। স্বকৌশলী প্রেমিকের মনোহর -ছন্মধেশে আসে 
ভালোবাসা, নক্ষত্রের, কাপা কাপা সিঁড়ি ভাঙা ভেজা ভেজা কিছু 
শ্রান আলো 

এখন মুহূর্ত যেন কাকচক্ষু নদী হয়ে আঃ হৃদয় । হৃদয় জুড়ালো ! 
রাত্রি তুই প্রেম দিবি ! মায়ের মতন কিম্বা আমি এক উতদ্ভিন্ন বিশ্বাসে 
তোর আলিঙ্গনে দেবো! শ্েদসিক্ত দেহ বেশ---কোলে 

মাথা রেখে অনায়াসে 
শোলোক শুনবো,সেই শৈশবের নিশিখিনি, প্রাধিতই-_-ধবল ৰা কালো 
মেঘের প্রথম শিল্প-_রাজকন্যা! বিন্ববতী--..মায়া ছুই ছুই বুড়ি-ভলো৷ 
যদিচ সি"তুরে রাঙা ললাট, চন্দনা রাত্রি, জুইনিয়া অশ্রতেই ভাসে | 


এখানে যৌবন বড়ো তাড়াতাড়ি এলেবেলে আনেবানে শেষ হয়ে যায় 
ংসের শিথিল স্ুংপে বিগত বাহার রাত্রি, রে নিদয়া, ছেড়েদে আমারে 

সমস্ত দৃশ্যই যেন প্রতিবিম্ব অন্ধতার বহমান নগ্ন তমসায় 
£ প্রান্তরে কি মুক্তি ছিলো অশ্বঞ্খর তেজোগবী সমারোহে 

দীপু সমাহারে ! 
যে কোনে! প্রশয় জানি জুইনিয়া, যন্ত্রণার পুর্বাপর দলিত কুস্থম £ 
আমার রক্তের অন্তবতী স্বাদে নানাবিধ নঞ্্থক প্রতায় কুস্কুম ॥ 
২৬, ৪, ৬৩ 


॥ নয় ॥ 


ক্রমশঃ সমস্ত আলে নিসর্গের মরে যাচ্ছে, বিস্ফারিত চোখে 
চেয়ে দেখি হাওয়া সেও বাণবিদ্ধ মরে যাঁ্চেছ ক্রেমশঃ ! অথচ 
£ প্রান্তরে ফোটাবে। ফুল বসন্তের । অপ্রমত্ত যৌবনে বিকচ 
প্রার্থনায় নত হবো, প্রেমে দীর্ঘ হবো, আর দ্বিধাহীন শোকে 
যেন ব। দিঘির স্ি্ধ--মাতামহী স্সেহ্ছের বা বুত্তিতে সহজ ! 
কবে ষেন কথাচ্ছলে জুইনিয়!, এ প্রতিজ্ঞা বলেছি তোমাকে ॥ 


কোথায় নেপথ্যে ষেন দীর্খতম পরাজয় ঘটেছে--__এখন 

যেন সব রুদ্ধদ্বার খুলে মৌন চোখ মেলে কে ডাকে আমাকে ! 
ব্যথ। কী যন্ত্রণা আহ. প্রজ্জাহীন নঞর্থক এই নিরালোকে 

কাঁদে একা ফুলে ফুলে সিছুরের রাত্রি কাকে ঘেন সমর্পণ 

করবো প্রতিজ্ঞ! ছিলে! ।- না, আতীয় বুক্ষ-ছায়। শিষযরে জাগ্রত 
নেই আর প্রিয় ফুল জুঁই ষেন ভালোবাসা-_গঙ্গোত্রী আমার 
শব্দহীন ঝরে গেলো, দৃশ্য থেকে স্ুনিমিত ইঙ্গিতে কাহার 
_--তোঁমর সম্পন্ন হয়ে! প্রেমে-_ আমি অন্ধকারে রবো নির্বাসিত 


২৮, ৪ ৬৩ 


-_-পটভ্তমি অন্ধকার ! কালিন্দীর ঘেন তীব্র বিষ-"." 
"সমস্ত আলোর মৃত্যু ঘটে গেছে । উৎসব শেষের. 
বিজন অশ্থথ এক কোলে নিয়ে ঘাসহীন মাঠ 


"অন্ধকার বাতায়ন । রুদ্ধ সব গৃহস্থ কপাট । 
কে আমাকে করে দিলো নাগরিক এমন দেশের ! 
রক্তের প্রবাহে জ্বলে যন্ত্রণার দীপ্ত অহনিশ ! 


স২৩১,৩১,৬৩ 


8 55) 


আলো! নেভালেই 


আলো নেভালেই--অন্ধকার 
অন্ধকার- _অন্ধকার- অন্ধকার 
চোখের পাতায় বটের ছায়ার নিজনতা 
ঘরের দেয়াল জাফরী কাটা নক্শি-কীথ! 
তেপাজ্তরের উধাও মাঠের নির্জনতা 


ততক্ষণে বন্ধ কপাট- বন্ধদ্বার 
জারল্গাছের তলায় অন্ধ অন্ধকার 


এবং হটাৎ আয়না হলো! দেযল্িটাই 
ভাবতে কী দোষ রক্তে ঘেন মিশ.লে। তাই 
কার শ্রীমুখের আদল পেলো দেয়ালটাই---" 


ততক্ষণে বন্ধ কপাট বন্ধ দ্বার 
এবং ঘরে জারুল তলার অন্ধকার -*** 
৩১১. ১৭২০ ৬৩ 


€॥ ১২) 


রামী রজকিনী 


হিজল গাছটা ফেখানে নদীর অন্তর দেখে মুগ্ধ 
আর, মা'র আশীরবাদের মতো! ঝরিয়েই চলে ফুল 
সেখাঁনে, সকাল সন্গ্যার মিলিত সঙ্গমে 

প্রহরগুলি লহর তুলে খির-- 
রামী রজকিনী, নিত্য কাপড় ধোয়-".. 


সবুজ নয় গহণ কালো! দীঘল হরিণ চোখ 
আর কণ্টস্বরে পাকা ধানের শীষে শীষে, 
টিয়া আর চন্দনা আর বুলবুলির নির্ভর তা-.. 


আহা, ভালোবাসা, অঝোর হিজল ফুল". 


কুলন্ত এই হিজল গাছের তলায় 

নদীর তেত্সাতের উজান ভাটি ফুলের বুকে দিঘি 
গোলার চালে আর মরাইয়ের চারপাশে 
চড়াইয়ের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন 2 

আহা ভালোবাসা, অবুঝ-বেবুঝ মন 

চড়াইয়ের প্রেম  রজ্ঞকিনী রাই রামী 

ঢল ঢল নদী--তথ্বী প্রাকৃত কাম ॥-- 


২১, ১, ৬১ 


€ ১৩) 


রাত্রি আমার তৃষ্ণ 


রাত্ি আমার আকাঙ্ক্ণার নদী, 

নীরবতা, তোমাকে পেলাম 

অনেক নিবিড় করে আমার বারান্দায় 
ঝুলে ঝুলে পড়া আইভির ডগা বেয়ে বেজে 
চুয়ে চুয়ে ভুমি মাদকতার শরীর পেলে 
নীরবতা, কখন ভুমি এলে" 


কিন্ত, এখন খান নয়, নয় পেট ও 

নয় আকন তৃষ্ঞা_ 

আমার জমজ্ঞ স্পযু ঘুমের মতন মেলে দিয়ে 
ধীরে ধীরে এক ক্ষুধা হ € দূষিত স্বগ্গের মতো? 
আমাকে-__ন্নী-- 

স্বপ্ধে ঘে জল খাই 

তার প্রত্যেকটি ফোটা 

কত স্ুস্যাতে ! ১ 

ন্না, এখন আমি একলা থাকতে চাই 
স্মৃতি, এসো আমার সঙ্গে শোবে ! 


১৬. ২. ৬৯ 


€ ১৪) 


শঁচিশে কান্তন্্‌ 


পঁচিশে ফাল্গুন * 

তোমাকে অভ্যর্থনা করলুম খালি বুকে 1 
আত্মা ধা ছিলো 

ফেলে দিয়েছি কুলকুছচো করে 

কিন্বা দাতে পিচ কেটে । 


পঁচিশে ফাল্কন-_! 

কী আশম্চৰ 

আমি একদিন গুলা বলে কেদেছিলুম ! 
তারপর একদিন মা বলে ভেকেছিলুম 1 
আর একুশ বছর আগে 

(কি আশ্চব__ঘখন আমার আতা ছিলো ? ) 
আমি স্বপ্ধ দেখতুম 2 

প্লাজকন্যের ত্বুম ভাঙাবে। 

জাগবে দেশ পাহাড় বন যুগান্তর 

আর আমি গল্প হয়ে যাকে 
ভাবীকালের ঠাকু'মাদের ঝুলিতে ! 


(১৫) 


পঁচিশে ফাল্গুন £ 

আগুনের ছায়াজাফরীর ঘরে 

ছাদে যাবার পথ 'ধোঁয়ায় অন্ধকার | 

(কার আচলের ছায়ায় বা মুছি ধোয়া!) 
আর সেই আগুনে পোড়ে ঘ্ভাখো 
কাঞ্চনমালার মুখ 

মেঘবরণ চুল-_ 

ভরন্ত বুকের দীর্ঘশ্বাস আমাকে বড় কীদায় 
আমি কতো! অসহায় 

(আহা কাঞ্চন-_কাঞ্চনমালা-"'আহা গো!) 


পঁচিশে ফাল্গুন-_- 

আজকাল বড্ড দেরী করে আসছে! ভাই 
এবার থেকে তাড়াতাড়ি এসো 

পঞ্চমাঙ্ক অভিনয়ে আমি ক্লান্ত 

আর ঘরে ফিরে একটু ঘুমুতে চাই !! 


১৭, ** ৬5 


€( ১৬) 


ইউলিসিস 


নির্বাসিত কোন" পাপে এ নৈরাজ্যে খণ্ডিত ঈশ্বর £ 

কী দোষে আমাকে বন্দী করেছো এ অন্ধকার ঘরে £ 
এ ঘরে দিনের আলো! আশীরাদ আসে না, এবং 
বিরক্তির বিবমিষা অন্ধকারে তেলাপোকা ওডে !! 


প্রান্তরে সমস্ত দৃশ্য (যাকে বলা হয় মানবিক ) 
বিবিধ খেয়ালে মন্ড লীল।চারী লম্পট প্রেমিক 
বিচিত্র সঙ্গমে রত £ দিনগুলি নিবোধ শামুক 

কে নিলো আমার ঘুম অবসাদ নৈরাশ্যের বেদ 
না, তোকে দেবন| ওষ্ঠ বক্ষ বাহু রে ঘ্বণ্য কামুক ! 


লোটাস জঈটাস” দ্বীপ-_যাদুকরী, তোর এ সম্মোহ 
আমাকে বিস্মৃতি দেবে! অসম্ভব । স্থির চোখে আমি 
প্রজ্ভায় চেতন রবো-_ঘতই সাজাস তুই দেহ 

আমার ইন্দ্রিয় মন সকলের একনিষ্ঠ স্বামী 

আমার প্রদীপ শুভ্র অভিজ্ঞান-_অমল অথ্থয় 2 


€ ১৭) 


আমার সংসার আছে পরিপ্ুর্ণ শান্তি প্রেমে বৰ 
আমার কাঞ্চনমালা আর সব বলিচ্ঠ সন্তান, 
আমার স্বপ্পরা তার মুগ্ধ চোখে তারকায় খ্রচ্ব 
সে আমার পথ চেয়ে সন্ভানে শিখায় পিতৃনাম 
সে আমার তৃপ্তি শান্তি গঙ্গোজীর গহীণ নিতল 


রে অদৃশ্টয মায়াবিনী, এইবার হলো যে সময় 
শ্ঠলুহাড়ে আলো! জ্বেলে অন্ধকার পড়ি দিয়ে যাবে। 


স্স্২০ সই. ৬৯ 


(১৮ ) 


জনম অবধি" 


£.০1172 ৬55.120599, 775 102৬ 917, ৪127 [051 
[72178 1579 [091 511 2770 17259222800 ০0121 
97081080525, 


এখানে যৌবন কাদে যযাতির অতৃপ্ত ইচ্ছায় 

আহ! ক্লান্তি, আর জ্বর, আর এক সম্পন্ন বিষাদ 
আমাকে আচ্ছন্ন করে । বৈকালিক নিস্তব্ধ সাঁয়রে 
প্রতিমুত্তি দেখে ক্লান্ত । শুনি কা"র অস্ফুট গোঙানি । 
ইচ্চার। কুমশও দেখি বৃদ্ধ হয়; স্যবিরভ1 বয়ে 

যৌবন বিবর্ণ হয়- মরে যায় '+_-প্রেতের নিহ্মাসে 
কফিনের -শীনতম বুক্তক্ষায় কিছু শান্তি আছে ? 


এখানে চিন্তার! সব জন্ম দেয় পুর্ণ যন্ত্রণার”_- 
সীশার মতন চোখে নৈরাশ্যের আঠা আঠা ক্লেদ ' 
বিবর্ণ রোদের মত মুখ পাংশ ঘাসের আকাশে 
স্বন্দর স্বপ্পেরা মুতঃ কারো চোখ কারো ভীরু চোখ 
নৈহশবে হারায় এক ঘন্ত্রণার কুম্তীপ।ক হ্রদে 
অমল প্রেমের স্বপ্প মুহতেই শু'য়ো পোকা হয়ে 
সঘত্ব বধিত স্মপ্ কোরকের দল গুলি কাটে ! 


21. অভ 


এহো বাহ 


মত্যুকে দিয়েছে প্রেম আর তার অপেক শরীর 
অথচ আশ্চর্ব ভ্ভাখো, সেই বুদ্ধ স্তনের বৌটায় 
ফোটায় শালুক পদ্ম জন্ম দেয় সম্পন্ন গভীর 
পরিপুণ এক দিঘি বিন্দিতই দেহের কোঠায় ॥ 


বিকালে প্রসন্গ রোদ হেলে পড়া যৌবনের মত 

অবাক আয়না খুলে সেই বুদ্ধ প্রতিবিন্য দেখে 

বলেছিল 2 যায় সবই দিন আর রাত্রি হলে গত 
ক্রমান্বয়ে খতুচক্রে বজনের দীপ্ত চিহ্র একে 

বয়েস বুলায় ন্সেহ এ কপালে প্রোড় পিতাঁমহ 

কানে অভিজ্্রতা দেন £ এহো বাহ্া--আরো আগে কহ 


অগ্চ আমরা যারা যষাতির স্পধিত ওপিঠ 
অভিচ্গ্তানে বাধ্য হই তৃণ্ হতে £ আহা রে ষৌবন 
তৃষ্ণ। তো! মেটে না আর শুন্যপ্রেক্ষা আকাভক্ষা-ত্রিপীঠ 
ঘিরে ঘিরে কান্না ঝরে বার্থতার উঞ্ প্রজবন । 


এবং বুদ্ধার চোখে স্পন্দমান শব্দের প্রপাত, 
নদী হয়__অশ্রমতী-_ছুই তীরে শিলীভত রাত !! 


৩০. ৬. ৬১ 


(২০ ) 


অন্ততঃ একবরি নত হয়ে 
“অন্ঞঠতহ একবার নত হয়ে ভুয়ো সে নদীর জল ।, 


তারপর চোখ মেলে জেগে উঠে! 5 সমস্ত অন্ঞর 
ক্রমশঃ প্রসন্ন হয়ে গভীরতা _আম্চধ অগাধ 
স্কতীব্র তীক্ষতা নিয়ে শপ্রতীক্ষায় কাপে খর থর 
অন্ধ শান্ত কুষাশায় : নিপীড়িত জীবনের সাধ 
ভুমশ2এ প্রসল হয় খুলে দেবে প্রঙ্ভ্ার অগ্গল ॥ 


অল্যতহ একবার নত হয়ো বোধিডরদমের তলায়! 


সতত সঞ্চরমান অশ্ঞর্চিক্ু ম্ুক্তিক্গান করে 
মৃত্যুর নিরয়ে আনে বিশ্বাসের সুরভি কহ্লার । 
ক্রমশঃ যন্ত্রণামুত্ত স্বগমুগ্ধ নারব অন্দরে 

মুদঙ্গের তালে তালে জন্ম পাবে বিস্মিত মল্লার । 


সমস্ত আমের মুক্তি উদ্ভাসিত কারুণ্যে মায়ায় । 


১৫. ৮. ১ 


€ ২১) 


সম্ভাব্য বসন্ত 


সম্তাবা বসন্ত দেবে আকাঙ্িক্ষিত যৌবনের স্বাদ 1 
পাথুরে দেয়ালে কারো! ছবি রবে জীবাশ্ময আকা 
লক্ষ কোটি বশুসরের উপবাসী প্রণয় প্রশ্নের 

কোন্‌ উপমান (দেবে হে কাজল নদীর ল্িপ্ধতা---- 


যঘদিচ নিশ্চিত জানি স্বপধ আর আশাবা কলাপী 

স্মৃতিকে বিশ্বাস নেই, স্মৃতি সেতে। প্রগলভ্ভা--ইত্যাদি-*. 
তনাচি বিনিদ্র রাজি শিয়রে দক্ষিণ বান রেখে 2 
€(ভেনাসের জন্ম আহ. । আকাডক্ষার পঙছ্ছের নির্মাণ !) 
নগ্সিকা ভেনাস তার ওষ্ঠে স্তনে কটি ও ক্ঘনে 
আকাঞ্ক্ষার রঙ দেবে নবা এক দীপ্ত প্রসাপ্রনী---, 

তুশ্সির বাঞ্জনা খুঁজে বার্থকাম প্রহত আবেগে 


_-পুখিবীর রূপমতী নারী সব যুবতী হরিণ ! 


৩). ২, ৬ 


€ ২২) 


ভজন্দের-বজ্জণা 
€ মা'কে নিবেদিত, ) 


মাগো, ভ্যাখে।, নৈহশকব্দের অন্ধকার শুহা গর্ভ থেকে 
উঠে আসে, হিংজ্তাষ দাবী করে শরিকানা, আর 
প্রাগৈতিহাসিক কাঁল অবয়বী বর্তমান হয় ও 

আমার মৌলিক ইচ্ছা ব্ক্তহীন ম্পাপদী আদরে ' 
মাগো, বলো, কোন্‌ মন্জ্রে দাবীদার £দত্যকে ঠেকাবো ॥ 


নিতান্ত দেউলে আমি--তমস্কে বাধা গেছে সব! 
সোম্্প যৌবন ছিল তাও ভ্াাখো, খণ্ড খণ্ড আজি 
অন্তুত্তত্তি, রক্তুমীংস, স্পর্শ, দৃশ্য, শন্দের পাঞ্জল 
ইচ্ছার বর্ণালী ডানা ছিড়ে নেবে লোভ্ডের আড্লে 
সব €কড়ে নেবে ওরা মাগো, তবে কি নিয়ে বা রব 


তুমি ও তো দাবীদার, তোমাকে কি দেব অহঙ্কার £ 
চ্যাাঞখে?, সব নিয়ে ঘি পাতি ০1০1 জন্মের-ঘজণ। ॥ 


০০ শু. উস 


€ ২৩) 


এ পথ দিয়ে ঘেতে যেতে 


শোন সজনী, আমার ছিলে, সুমী মন 
সজনী শোন 

কবে কখন আকাশ জুড়ে মেঘের প্রবন 
ড্রবিয়ে দিল বুক-ভাসানি সোমণ্খ যৌবন | 


শোন সক্তনী আলোক লতা ছিলো আমার ্রেম 
সজনী শোন 

কলমিলতার দোল দোলাঁনোয় বিস্টিতে রম্ঝম্‌ 
কলমিলত কলমিক্সত1 চোখের মণি হেম ! 


শোন সঙ্তনী বুকের অবুঝ জ্ঞালা। 
ছড়িয়ে পড়ে ইতস্তুতঃ হিজ্জলা ফুলের মালা ॥ 


৮৮7৫, উস্ 


€ ২১৪ ) 


উদ্দর়-সাগর 


€ মাকে নিবেদি ) 


মাগো, এই পরিচিত আতাহিক বুক্ত থেকে আমি 
পরে যেতে চাই । যাবো বহুদূরে উদয় সাঁগরে 
মাঠে, গ্ত্যহের এই ভাট জল কাদা মাটি লুনে 
তুষ্ঞা যে মিটেন। আর,_-এরা মশা প্রনন্ড সংলাপে 


আমি রোজ সপ্দে দেখি অগ্রামন্ড উদয় সাগর 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সাবলীল খেলা করে স্দর্ণালী মাছেরা 
ডা।শার ভ্রারতির ভন্দ শিক্ষলুষ আমাকে ডেকেছে 


মাগো স্নংগণ দ্শ্যামানি সমুদ্রের রজ্ুগন্ড স্বর 

আর আমি যৌবরাজ্দে ইদানীং অতৃপ্ত এবং 
স্বর্ণালী মাছের মুখ ঢেউয়ে ঢেউয়ে মৌলিক ইচ্ছায় £ 
কৌশলী ধীবর এক ঘেন আমি-- অক্লান্ত ধীবর 
অপ্বিষ্ট অক্রান্ত উচ্ছা---অগ্ঞামন্ড উদ সাগর. 


২৯১ ৫. ৬২ 


(২৫) 


রাপকথা 


সমস্ত সবুজ শেষ; পড়ে আছে বৃক্ষের কঙ্কাল ! 
ডাইনীটা ক্রমশঃ দেখি হাড়ে মাংসে যৌবন নাচায় 
সমুদ্র পাড়ের শিল্প তার দেহে । হাসির নির্মাণ 
তার যেন মুহুর্তেই নায়কের প্রাথিত বাসর ! 


এ এক আশ্চ্ বিচ্ভা ; ছলনার তীব্র বিষে নীল 
মাদকতা এনে দেয় পিপাসিত ঠেটের তলায় £ 


সমস্ত সবুক্ত শেষ । বিধাতার আকাশ লোঁপ।ট 
কুশলী যাছুর মায় পল্লবিত। খতুর উজানে 
সমস্ত অথেষা ব্যর্থ! কোন হুদে পরাণ ভোমর 
কতটা অতলে আছে ফটিকের স্তন্তের আড়ালে ? 


এ এক রাক্ষসী মায়া । সবুজের নেশা শেষ । আর 
আকাশ লোপাট । আর অস্থি মজ্জা হৃদয় বিহীন 
আমরা, কঙ্কাল সব, ঘাসহীন মাঠে শুয়ে আছি'*" 


জানি না, আসবে কবে মুক্তিদাত। অভীক কুমার | 


২. ৭. ৬ 


(২৬) 


রূপান্তরী বক্তধ্য 


বৃক্ষের আদিম মৌল প্রসারিত চেতনার নাম সহিষুঞ্তা 
খতুমতী মাটি তাই বীজে বীজে পুংসবনে অঙ্কুর মেলেছে 
সবুজ নিজ্ন----স্এদ্দ----পবিত্রতা---স্বপ্রে দেখা আশ্চর্য ব-দ্বীপ 


জুইনিয়ী, ভুমি জানো কতোকাল অপ্রেমের আসজে পুডেছি 
আমার সমস্ত ইচ্ছা! প্রন্তিদিন পুড়ে পুড়ে বর্ণহীন ছাই 
ক'তোকাল প্রথিবীর মানুষের ইতিহাস হয়নি রচি ত- - 
জুইনিয়া, ভুমি জানো মুক্তো খুজে গহীন সমুদ্রে ডুবে গেছি 
যদি মুক্তো পাই আহা ড্রবুরার পরিশ্রমে যদি মুক্তে। পাই 
সাতটি রাঞ্জার ধন এক মুক্তে মুক্তি ঘেন আলোকে বষিত-_ 
---পথিবা উদাস! কাদে সমুদ্রের রতুগভ স্বর-_সব বৃথা! 


দি 


বুক্ষের চেতনা কিন্বা সমুদ্রের স্বভাবের বুন্তাস্ত জেনে ঘষে 

আমার রক্তের োত্ে সিডি ভেঙ্গে আসে কেউ প্রতীকী প্রদীপ 
হাতে । যন শ [খা হাতে পালপেড়ে সাড়া--যেন তষ্তা অকল্কাু 
আশ্চপ প্রার্থনা হবে তার স্পর্শে সিছুরে রাগাবে! সব রাঁত। 


১০১, ৭, উস 


€ ২৭ ) 


অদডভুত ঘোরানো সিঁড়ি 


অদ্ভুত ঘোরানো সিড়ি পিচ্ছিল'তা চিত্রল দেয়ালে 
বিবিধ ইচ্ছার চিত্র আঙুলের কম্পমান ভোষ 
যেন বা জীবাশ্ম হয়ে বতমান আপন খেয়ালে * 


অদ্ভুত ঘোরানে। সিঁড়ি নিন্্গামী অথচ হঠা 
ত্'টে! কি তিনটে সিড়ি তফাতেই উর্বর আকাশ 
অদ্ভুত ঘোরানো সিড়ি ছাদে যেতে শেষ অকস্ত্া 


কানসিশে সন্গহ ছিলে। বকুলের গক্ষের মাতাল 
ক্ুমশও বিভ্ভতিময় ভুয়োদশ্শী স্পরপ্রিত ত্রিকাল 
“নজেকে ঘভর্ত করে নদী বন আ্রাবস্তার রাতি- 


অভ্তত ঘোরানো সিড়িশা আমার হয় নাকো। যাওয়া 
ধনিক্ঠা ক্রুন্ডিক স্বাতী--হে রাজন, তোমার বিভাস 
দেয়ালে তমিতআা জ্বলে 2 ক্রীতদাস হবোই নির্ধা ' 


৯৯৮ উহ, 


€ ২৮ ) 


অপবাদ 


ঞপ্গলভ্ভড অন্ধকারে আর নয় আদিম নিষাদ 

উঠে এসো পর্িিস্সাত অবয়বী আলোর উক্জানে 
ভ্াখো, সব আছে ঠিক গ্ুবাপর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে 
নিষাদ বিষাদ ভাঙ্গো, অবক্ষয়ী মৌল অবসাদ । 


নিশ্চিন্ত ও্রত্যয়ে জানি প্রত্যহই 2 পল্লপবিত বনে 
তোমার কুটীল ইচ্ছ1 আন্দোলিত তামসিক মনে 
বাল্সিকীর অভিশাপ ? কিন্তু ক্ষমা, ভ্রধ্ট অপরাধ-_ 
প্রতীকী প্রতিজ্ঞা মোনো__ অন্ধকারে সংকুচিত সাধ 


নিষাদ নিষাঁদ ভয় নেই নয় কোনে! অভিশাপ 
বরঞ্চ প্রতিষ্ঠা দেবে! সুধকর পরিন্মাত ন্েহে 
বিশুদ্ধ প্রমায় আমি হত ক্রীৌঞ্চসুগলের দেহে 
আণের উত্তাপ দেবো । প্রথাগত করুণ বিলাপ 
রক্তের আদিম, নয় হে নিষাদ, মাতাল অগাধ 
বুক থেকে উঠে এসো- ঘুচে যাক্‌ ম্বণ্য অপবাদ ॥ 


৩. চো, উস 


€ ২৯) 


সজনী তোর দীঘল চোখের বাণে 

বিধিস নে আর বিধিস নে অস্র ! 

আমি তে। ভ্ভাথ বুড়িয্ে গেছি ফুরিয়ে গেছি 
কালিনী বিষ পানে 

জুড়িয়ে দেবার জানিস কী মন্তর !! 


আকাশে ঝড় উথাল পাথাল অবুঝ মাতাল জ্বর 
স্মৃতির পাতাল সাপিনীকাল রাত 

অমন ক'রে তাকাজ নেরে লাগছে কেমন ডর, 
চোখের তলে অচুশ্দিত মুখ 

আনিস নেরে সজনী আর ধরিস নে এই হাত ! 


আমি তো ছ্যাঁথ., বুড়িয়ে গেছি ফুরিয়ে গেছি, মা'র 
নিশুত রাতের শোলোক ভুলে ! সখ ? 

হাস্সরে, আমার বুকের পাঁজর তুই উপমান ঘার-_ 
আধার ঘরে নাচাবে। স্থৃতিটুক । 


৪. ১১. ৬ 


€ ৩০ 9 


যাহুকরী (দেশপ্তিয় পার্কের সন্ধ্যা ) 


ভু” জোড়া পায়ের ছন্দে অন্ধকার নাচাতে নাচাতে 
ওলা গেলো বায়ুসেবী জনতাব প্রসাধিত বাঁকে 
বিশ্ঞদ্ধ আলোয় ওরা পরিস্জাত । বিজ্ভাপনী আলো! 
স্পর্ধিত দেয়ালে, যেন এই মাত্র খুন করে কাঁকে 
প্রমাণিত হত্যাকাণ্ড মুছে দেয় স্থকৌশলী হাতে ; 
লতা! ফুল পাতা গুল্ম এ যুগের মনস্তত্ব কাপে । 

হে সময়, যা আনো ইটে কাঠে শ্্যামলিমা জ্বালো। 
আমার দৃষ্টির শুক্র ভ্ভাখো দগ্ধ সভ্যতার পাপে ! 


ছিল এক রাজগ্ুুত্র, ম্বত হাড়ে যৌবনের যাছ 
ফোটাতে কী মন্ত্রে ঘেন স্যুংটমান ফুলের উপমা 2 


এই ওওক্রা চলে গেলো, বর্তমান নাচাতে নাচাতে 
অন্ধকার দলে গেলো জীবনের গরিষ্ঠ স্থবমা 

হু” জোড়া পায়ের মৌল ছন্দে যেন প্রাচীন প্রথিবী 
অদ্যান্পিও পাতে স্বত হাড়ে ঘাছ যৌবন বানাতে । 


ছু” জোড়া পায়ের ছন্দে বতমান অন্ধকার ফাটে--- 


৫. ১৯১, উ৬স্২ 


€ ৩১ ) 


অনেক নদীর নাম 


অনেক নদীর নাম স্খশ্রাব্য সঙ্গীতের মতো! * 
অনেক নদীর নাম হ্বুম ঘুম স্বপ্সের মাদক 

আমাকে গঙ্গোত্রী দিও অবিমিশ্র, অন্ধকার ঘরে 
চিত্রল দেকসালে আমি অবিনাশী কল্পনা সাজাবো" 


সম্স্তই গ্লুড়ে ঘায় পোড়ে আহা সাশ্সিক বিষাদে 
আমের নীরস্‌ শয্যা_যষৌবনের স্পর্শের মাতাল 
পোড়ে পোড়ে এ্ম্বতা নিসর্গের নিশুড় কৌশলে 
পাবক পবিত্র করো দাহ্য গুণে আত্মাম্ম অমল- 


ভাটির গঙ্গায় নয় জোয়ারের কুলভাঙস! টানে 2 
বড়ো সাধ আছিল গো! সমুদ্দ,রে পাঞজর জুড়ামুং 


শী. ২. ৬১৩ 


অঞ্রিবুসের বিহ্ছাপ 


এমন হৃদয্স কোন্খ নেই যার ছ্োস্সাক্স হ্বদয় 

জেগে ওঠে । বলে 2 চললো আকাশের ছাদের গহনে 
সেখানে নিজ্তত স্বগ্ন গড়ে নেবো বিবিধ ভু'জনে 

নির্মেঘ সময়ে স্থিত মুখোমুখী বিশুদ্ধ অথ্থয় 


জীবন স্থন্দর বড়ো যন্ত্রণায় ভু্বে ঘেতে যেতে 
যস্যপি ঘ্বাণিত শব পরিকীর্ণ ;--ফসলেক ক্ষেতে 
হাসির নির্মাণ শুভ্র সু তবু শিল্পকর্ম হয়! 


কী করে ফিরবো বলো আত্মার মৌলিক প্রয়োজনে !! 


পিচ্ছিল সমস্ত পথ গ্ুবাপর অবসাদে বাকা 
এ শুধু অস্তিত্ব রক্ষ। কোন মতে ভুত্তর প্রবাসে 
এ যুগে জন্মানো মানে অধ্ধেক কবরে ডুকে থাকা" 


--দিনের সমন্ত পাখী এতায়েক্ নীড়ে ফিরে আসে---. 


১৯০ ৬. ৬৩ 


€ ৩৩) 


নির্বাসন 2 দূরের জানাল 


এ এক আশ্চ দ্বীপে আমি অবকদ্ধ হে কাঞ্ন 
মেঘের প্রথম শ্পিলে মনে পড়ে এখনো! তোমার 
স্খ্খের স্থভোল, ছায়াদিঘি চোখ, স্পর্শের মাতন 
স্থবাসিত অন্ধকারে তুমি ছিলে স্কস্কিত কহলার 


এখনো তোমার নামে মেঘময় সময় আমার 

স্মৃতির উচ্জ্বল হুম্ম । বদ্ধুহীন তিক্ত নির্বাসন 
বিবিধ যন্ত্রণা সর্জে-_সহনীম্স ; মুক্ত জানালার 
স্থবির গরাদে মাথ। কুটে মরে ধধিত ঘোৌবন : 


কাঞ্চন, কাধ্তন, আমি কতোদুর নিবাসন্দে একা 
বিগত স্বপ্মের মতো মনে পড়ে__ক্রমশঃই জড় 

কী ভীষণ অবসাদে । অবক্ষম্ম আকে বলিরেখা। 
প্রসস্ত ললাটে-_ ত্বকে তিক্ত হাসো কে তুমি ঈশ্বর ! 
আম়্ুর এশ্বষ নষ্ট ব্যর্থতায়-_প্রবাঁসে একক 

দুরের জানালা খুক্লে স্মৃতি ও ঘরে জটাল নরক €ঃ 
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( ৩৪) 


প্রবাসে বন্দীর জার্নাল 


আমি ভাসিতে ভাসিতে যাঁইতেছিলাম 

ধলেশ্বরী নদী দিয়া ভাঁসিতে ভা্সিতে 

মনের আনন্দে যাইতেছিলাম | 

সমুদ্র বোধ হয় বেশী দূরে ছিল না। 

সমুদ্রের নিঃশ্বাস শুনিতে পাইতেছিলাম। 

আমি সমুদ্রে যাইতেছিলাম | 

পিতামহ আদিত্যদেব আমার প্রতি সতর্ক সেহল 
সপ্ধানী দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। 

মাদকতাময় গন্ধ আমাকে ঘরের কথা মনে পড়াইতেছিল 
কাঞ্চনমালা_ কুপ্তবীথি-*”সি দুরের রাত"******" 
আকাশে মেঘ ছিল না । 

রৌদ্রে উত্তাপ ছিল মৃদ্ৃ। 

যেন স্নেহ । 


এমত সময়ে হে অদৃশ্য আট 

আমি তোমার ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর হস্তে বন্দী হইলাম | 
তাহাদের ইচ্ছা আমাকে 

মনুষ্য নামক এক দৈধ্য প্রস্থ মাত্রাবিহীন জীবদেহ দিল। 
আমার আনন্দ বন্দী হইল। 


(৩৫) 


পিতামহ আদিত্যদেব আমাকে রক্ষা করিতে প]রিলেন না 
ভেইশ খঁণ্সর আগে হে সন্্রাট 
তোমার কুতঙ্ঞ ক্রীতদাস ক্রীতদাসী আমাকে ম্ঘাতু করিল | 


তোমার রাজ্য বিরাট-_তুমি অদৃশ্য 

তোমার কারাগারে কোনো প্রাচীর নাই 

তোমার কারাগার সাম্রাজ্য--***-. 

এখনে সবাই সুখী | 

অথবা মানব জীবন নামক নাটকের কোঁশলী অভিনেতা... 
তাহারা স্থথ বলিয়। অ-পদার্থ ভাবানুত্ঠাতির সম্ভাব্য শিল্পরূপদাত 
স্বথ কী, আনন্দ কী 

সে সম্পর্কে উজ্জ্বল কে।নে! ধারণা নাই | 

আনিক অভিনেতার 

প্রথাগত পথেই তাহাদের বিচরণ । 


একদ]। পলায়ন করিলাম*** 

ভাবিয়াঁছিলাম বন্ধন আর জড়াইবে না 

বন্ধনের কারাগারের বাহিরে যাইব 

একজনের দীঘল চোখ আমাকে উৎসাহ দিয়াছিল 
কিন্তু, কী বিরাট তোমার সাত্রাজ্য হে রাজন্‌ 
আমি তার শেষ পাইলাম না। 

ফিরিয়া আসিলাম নিদিষ্ট বু্তে 

বাধ্য হুইয়। 


€ ৩৬ 0) 


না হয় চুহ্ধন কি প্রিয়তম শত্রুদের মুখ 
না হয় নিলিপ্ত রই অন্ধকার কিন্যা জ্যোত্ক্সালোকে 
আমার মুক্তির লগ্ন জানি আসে ধীর পদক্ষেপে---- 


কাঞ্চন কাঞ্নমালা-_ধু ধু মনে পড়ে শ্ররিয় স্থখ 
সোহাগ স্মৃতিতে মুখ ঈশ্ঘরতা এই নিরালোকে 
প্রতীক্ষা পাষাণে আমি শ্যাওলার অথবা কীটের 
অন্ধকারে নাচাবো স্থৃতিটুক ॥ 


২৫. ৬. ৬৩০ 


পুণর্বার 2 প্রথমাকে 


এমন হ্বন্দর বাধি ঘন্ত্রণার দিলে বিধি শরীরে আমার ! 


জাবন--যছ্পি জানি উপমেয় বুন্তহ্াত সফেন কুসুম 

আমি আর জাগবো ন। মধা-রাতে আমি আর জ্ঞাগবে। না ঘুম 
চোখের কপাট খুলে আমি আর তাকাবো না দেখবো নী আর 
কোন মেঘে কোঁন দাবী আকাশের শুনবে! না--ইচ্ছার সবলে 
স্বচ্ছিত্র প্রণয়-পাত্র আকাঙ্বার ঠোটে হুলে, বাথ পুণবার £ 
শিয়বে মোমের মতো বিনিঃশেষে গলে যাক তৃষ্ণীর অনলে 
কী হবে নি্ষল দ্বীপে, ভেসে যাই ভশাটিক্োতে অথই অতলে 


এমন সুন্দর মৃত্যু দিলে বিধি চমণ্ডকাঁর বড় চমৎকার 
বিবিধ ফুলের গন্ধে আবরিত ঘৃণ-ধর। শরীর আমার 
আকণ তৃষ্তায় জ্বলে কত দূর যাবে। একা দগ্ধ অন্ধকার ! 
ঘোলা ঘোলা যন্ত্রণায় নদী সব আবপ্তিত বিদেশ যাত্রার ঃ 


রক্তিম সন্ধ্যার মেঘ বেদনায় জুইনিয়। রাত্রি হ'য়ে এলো 
আমাব প্রেমের দেহ টেলিস্কোপে দেখ। পুর্ণ চাদ হ'য়ে গেলো ॥ 


